কে)টিলেঃর অর্থশাজ্জ £ বাজ।র ব্যবস্থ। ও তর নিয়জণ 
(88011005815 48100880085078 2 [/1810061 9596870 900 16৪ 09074791) 
শ্রী মনোরগন দে, (ঢাক!) 


্‌ (পূর্ব প্রকাশের পর) 
স্থানীয়ভাবে সুদ্রাস্ফীতির উত্তব যাহাতে ন। ঘটে 
সেজন্য বর্তষান যুগে ভ্রবামুল্য স্থিতিশীল রাখার 
জন্য বাফার স্টক পদ্ধতি অনেক দেশে প্রচলিত 
-ব্রহিযাছে ' স্থানীয়ভাবে মুদ্রাস্ফীতির কারণ হইতেছে 
পণ্যের চাহিদার তুলনায় যোগানের পরিমাণ সাময়িক- 
চট ভাবে কম থাকা।। কিন্তু এই ব্যবস্থ। স্থানীয়তাবে কার্ষ- 
কর হইলেও সমগ্ধ দেশের জন্য কাষকর নয়। কল্যাণ- 
কর রা, ধারণায় বিশ্বাপী কৌটিল্য দ্রব্য মুল্যের 
বৃদ্ধি হেতু জন-ভীবনের দুদ্শ। যাহাতে ন) হয় 
সেজন্য. দেশের বিতিন্ন অঞ্চলে পণ্যের সুষম বণ্টনের 
পক্ষপাতী ছিলেন । এই ব্যবস্থার প্রাশাপাশি তিনি 
পণ্যের সুষম (8110010) মূল্য নিরন্ত্রণ ব্যবস্থা 
প্রবতনের সুপারিশ করেন। আর এই দূই ব্যবস্থার 
কাৰকর প্রয়োগের সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানে 
প্ররিকপ্রিতভাবে দোকানপাট স্থাপন ও ব্যবসা কেন্দ্র 
_ স্থাপনের প্রয়োজন হয়৷ পাশাপাশি ব্যবসাকালীন সময়ও 
- (89589৩95 1০15) স্ভির কর। দরকার হয় । অথচ 
সেই প্রাচীন ষগে এইরূপ উন্নত ও সুষম বাজার 
কাঠাযোর ধিনি স্থুপারিশ করেন আমরা অনেকে 
তার নাম ও পরিচয় পর্যন্ত জানি না। পাশ্চাত্যের 


পৃজিবাদী অর্থনীতিবিদের। বাজার ব্যবস্থার কাঠামে। , 


ধ্যানধাবণ। দিয়াছেন কিন। 
তাহ) আমার জান নাই। যদি এইরূপ কাঠামে। 
কোন দেশে প্রচলিত থাকে, তবে চার হাজার 
বছর পূরের কৌল্যের স্থান কোথায় দাড়ায়? 
নিশ্চয়ই পাশ্চাত্যের অনেক অর্থনীতিবিদদের উপরে ? 

কৌটিলোর সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রত্যাশিত 
চাছিদ। অনৃযায়ী পণ্যের যোগান দেওয়ার 'ব্যবস্থা 


সম্পরকে এমন উন্নত 


। 


প্রচলিত ছিল । সেই সময় প্রতোক বানসায়ীর জন্য 
পণ্যের স্থনিদিষ্ট কোট ছিল । ব্যবপায়ীর) নিদিষ্ট 
সময় ও স্তানের জন্য বরাদ্দকৃত পণা অন্য কোন 
সময় বা স্থানে বিক্রয় করিতে পারিত না| এই 
ব্যবস্থা আধুনিক যুগের ব্যবসায়ীদের কালোবাজারী 
ও মুনাফ। প্রবণত। প্রতিরোধের ব্যাপারে গুরুতপৃণ 
ভূমিক।৷ পালন করিতে পারে। অর্থশাস্ত্রের ভাষায় 
বল। যায় 2 “7065 (079101521765) 81121] 1779105 
৪. 79076 ০1 61955 ৮৮1০ 5911 2100 [76701712015 
7 60911910090. 01902 02. 0079, &9 ভ5]1] ০01 
(17056 চ510 21:5 17 19955655100 01 1051:017050355 
90262 ঠা 07০1 ০০”? বতমান তৃতীর বিশ্বের 
উন্নয়নশীল দেশগুলি কৌটিল্যের স্ুপারিশকৃত বাজার 
ব্যবস্থার অনেকাংশ অনুসরণ করিলে তাহাদের ভাল 
বই মন্দ হওয়ার কথ নয় । কৌটিল্যের সময় ভোক্তাদের 
স্থবিধার জন্য রাষ্ত্রীয় পধায়ে দ্রব্যমূল্য স্থির করিয়) 
দেওয়াবু ব্যবস্থ। প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহা। ব্যবসা- 
যীদের স্বার্থ বিরোধী ছিল ন।। দ্রব্যমূল্য নির্বারণের 
সময় পণ্যের উৎপাদন ব্যয়, পণ্য প্রস্তরতের সময়, 
পণ্য কোন দূরদেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছে 
কিন।, উহার গুণাগুণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা, কর। 
হইত । উৎপাদন ব্যয়ের সাথে সংগতিপৃ্ণ মুনাফ) 
যোগ করিয়। রাষ্ট্র পণ্যের বাজারযূল্য নির্ধারণ 
করিত। সাধারণত দেশের অভ্যন্তরে প্রস্তুতকৃত 
প্রণ্যের ক্ষেত্রে শতকরা ৫ ভাগ এবং বিদেশ হইতে 
আমদানীকৃত পণ্যের জন্য শতকরা ১০ ভাগ মুনাফ। 
রাষ্ত্রীয়তাৰে স্বীকত ছিল । রাষ্ট্রের পক্ষে ধানিজ্য 
বিভাগের তন্বাবধায়ক পণ্যের মূল্য নিখারণ করিতেন ॥ 
নির্ধারিত মুনাফার চাইতে বেশী মুনাফা অজনের 


৪৩ ) 


৩১5. £ 


চেষ্ট) করিলে 
জর্িমানাদ্হ কঠোর শান্তি প্রদান কর) হইত। এই 


ধরনের মূল্য নির্ধারণ বাবস্থ। আধুনিক যুগেও অনেক . 


দেশ অনুপরণ করিতে পাবে। 
প্রাচীন যুগ হইজে আজ পরন্ত পণোর বাজার. 

জাতকরণ বাবস্থায ষধ্যস্বত্বতোগীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূঙ্গিক। 
অনেক দেখে স্বকৃত। এই শ্রেণীর লোকেরা ভোজ। 
এবং বিক্রেতাদের মধো যোগস্ত্র হিসাবে কাজ 
করে। পণ্যের চাহিদ। ও যোগানের অধো সমনৃয় 
সাধনের ব্যাপাবে তাহাদের ভুমিকা কম গুকত্বপূর্ণ 
নয়। কিন্তু অনেক দেশে এই শ্রেণীর লোকের 
অতি মুনাফ। জনিত কারণে বাঁজার ব্যবস্থায় অনভিপ্রেত 
অবস্থার সৃষ্টি করে. অবশ্য প্রাপূরি রাস্থীয় মালি- 
কানাধীনে পণোর উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ করিতে 
পারিলে এই শ্রেণীর লোকদের শোষণ বন্ধ করা 
যায়। কিন্ত মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাহাদের 
ভূমিকা গুরুত্বপ্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে অনস্বীকার্ষ । এই 
শ্রেণীর লোকদের মুনাফ। রোধ এবং বাজার ব্যবস্থার 
উন্নয়নের জন্য কৌটিল্য. কম সচেতনতার পরিচয় 
দেন নাই । 

মধ্যস্বত্বভোগীদের কারসাজির ফলে প্রকৃত ব্যবসায়ী 
ও ভোক্তার। যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য কৌটিল্য 
কতিপয় তাৎপপূর্ণ সুপারিশ করেন £ 

প্রথমত. প্ররিমাণ বা ওজনের বেলায় হাতের কার- 
সাব্তিতে কষ পরিমাণ পণ্য প্রদানের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্ব 
ভোগীদের জরিমান। করিতে হইবে । 

দ্বিতীয়ত, পণ্যের গুণগত মান পার্থক্য করণের 
সাঁজ। হইবে জরিমান। এবং ইহ) আনুপাতিক ভাবে 
বাড়ানোর সুপারিশ করেন । 

তুতীগত, কৌটিল্য ষধ্যন্বত্বভোগীদের প্রতিদিনের 
আয় নুনিদিষ্ট পর্ধিসাণে বীধিয়। দেওয়ার সুপারিশ 
করেন। এই ব্যবস্ব) অনুযায়ী ব্যবসায়ীর) যধ্য- 


,ভোগীদের প্রতিদিনকার আয় পরিমাপ (০৪1০81919 ) 


করি) তাহাদের বাঁচির। থাকার জনা 


| ঃ রাট ক্তৃতর 
প্ৰহে নিধারিত পরিমাণ প্রদান করিত । 


সংশিষ্ট বাবসায়ী/বাবসায়ীদেরকে 


শা - 


এই শেঘোজ ব্াবস্থ। যধ্যস্বস্বতোগীদের অতিরিঞ্ঞ 


মুনাফ। প্রবণত। রোধ করার, অল্ম কার্ধকর তুমিক) 


পালন করেঁ। পাশপাশি শাহী এই শ্রেণীর লোকদের . 
জীবন বাত্রীরশ্ড গিশ্চক়্তী বিধান করিতে সমর্থ হয় | 
গুষ্ঠু বাঁজার বাবস্থাপনার ক্ষেত্রে কৌটিলো)র উপরিউজ্জ 
স্ৃপারিশসমুহ আধুনিক যুগে নিশ্চিতভাবে 'আনুসরণ 
কব। হয় আধনিক যূগের বাজার ব্যবস্থাপনাব্ব সাথে 
জড়িত বিশেধভাদের একাংশ বাজার বাবস্থ। হইতে মধ্য- 
স্বত্বতোগীদের বিলুপ্তির সুপারিশ করেন। আবার 
একাংশ পমবায় বাজার ব্যবস্থার পক্ষে মত প্রকাশ করেন ! 
কিন্তু এই উতয় ব্যবস্থার ঘধ্যে প্রথমটি উন্নয়নশীল দেশে 
প্রযোজ্য নয়। কেনন। বছ উন্নয়নশীল দেশ কৃষি প্রধান | 
ফলে কৃষিপণ্যের বাজারজাত প্রক্রিয়ার সাথে লক্ষ লক্ষ 
মধ্যস্থত্রভোগী জড়িত। কৃষিখাতে যেখানে বেকারত্ব, অর্ব- 
বেকারত্ব ও ছদ্মবেশী বেকারত্ব প্রচুর সেখানে বিকল্প 
কোনকর্সংস্থান ছাঁড়। এই গ্রেনীর লোকদের বিল্প্ত 
করা কোন্‌ যুক্তিতে সম্ভব? বিকল্প ব্যবস্থ। ছাড়া এই 
শ্রেণীর লোকের) ,সমাজের তার (০৪০৫০ ) হইয়। 
দাড়াইবে যাহ। আর্থ সামাজিক দৃষ্টকোণ হইতে সমথন- 
যোগ্য নয় । দ্বিতীয় সুপারিশের ব্যাপারে এই কথ। বল৷ 
যাঁয় যে পৃজিবাদীব৷ মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাহ 
রা'্্রীয় পায়ে যতটা। সহজ, বেসরকারী পযায়ে ততট। 
লহজ নয়। কেনন৷ ব্যক্তি উদ্যম যেখানে মুখা সেখানে 
সানা্টক উদ্যোগের ব্যাপারে তেমন একটা সফলতা লাত 
করার আশ। কর। যায় না) বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল 
দেশের ( বাংলাদেশসহ ) অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে দেখা 
যায় যে সমবায় বাজার ব্যবস্থা তেমন কোন সফলত। 
অজন করিতে পারে নাই। এইজন্য পণ্যের সুষ্ঠু 
বাজারজাত করণ এবং একই সাথে ব্যবসায়ী ও ভৌক্তার৷ 
যাহাতে মধ্যন্বত্বভোগীদের অহেতুক ও অযৌক্তিক 
শোষণের সন্বুখীন ন৷ হয় সেজন্য কৌটিল্যের উপরিউক্ত 
স্থপারিশ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে অনুসরণ কর। 
সম্ভব হইতে পারে । 


তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের জনগণের মধ্যে বিদেশী 
পণ্য ভোগের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। 


(৪8০৬ ) ৯ ০৭ 


দেশের সমগুণসম্পন্.পণোব বদলে বেশী দামেও বিদেশী 
. পণ্য ক্রয়ে অনেক ক্রেতাই অগ্রাধিকার প্রদান করে। 
পঁপ্রিবাদী অর্থনীতিবিদরা এই অবস্থাকে "ভোগ ক্ষেত্রে 
স্বাধীনত।”' হিসেবে অভিহিত কবেন। কিন্ত বাস্তব- 


ক্ষেত্রেকি এইরূপ স্বাধীনতা দেশের সমস্ত অঞ্চলের - 


লোক একই সাথে ভোগ করিতে পারে? ক্রয়সামতোর 
কথা বাদই দিলাম। ক্রয়ক্ষমত৷ সমান থাঁক৷ সত্তেও কি 
প্রায় একই বাজার দামে ভোক্তার। এই স্ুবিধ) পায় ? না, 
আসলে তাহার পায় না। কেনন। বেশীর ভাগ উচ্য়ন- 
শীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন গুটিকয়েক শহর 
কেন্দিক। এইসব শহরেই বিদেশী আমদানি দ্রব্যের 
প্রাচুবত। লক্ষ্য করা যায়। ফলে অনেক বিদেশী পণ্য 
প্রয়োজনীয় হইলেও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের লোক- 
দের পক্ষে তাহা যুক্তি সঙ্গত দামে সঠিক সময়ে ক্রয় 
করা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তথাকথিত 
যুক্ত প্রতিযোগিত। এবং ব্যবসায়ীদের মুনাঁফ৷ প্রবণত। 
ইহার মূল কারণ। ৰ | 
আশ্চর্ষের কথ। যে প্রায় চার হাজার বছর পৃবে 
আমদানিকৃত দ্রব্যের বণ্টন ব্বস্থ। সম্পর্কে কৌটিল্য যে 
সুপারিশ করেন তাহা আধুনিক যুগেও সাফলাজনক 
প্রতিক্রিয়। স্থষ্টি করিতে সক্ষম । বিদেশ হইতে আমদানি- 
কৃত দ্রব্যের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে তিনি দেশের বিভিন্ন 
বাঁজার ও বিভিন্ন স্থানে কার্যরত লাইপেন্সধারী ব্যব* 
সায়ীদের মধ্যে এই ধরনের পণ্য পূর্ব নির্ধারিত কোট। 
অন্যাগ্ী বণ্টনের সুপারিশ করেন । একস্বানের ব্য" 
পারীর। যাহাতে অন্যস্থানে । বাজারে তাহার পণ্য বেশী 
হল্যে বিক্রয় না করিতে পারে সেজন্য তিনি এই সব 
পণ্যের স্থির মূল্য বাঁধিয়। দেওয়ার সুপারিশ করেন । 
আবার আমদানিকত পণোর একাংশ রাষ্ট্রীয় প্রতি- 
ানের মাধ্যমে ও বিক্রয়ের তিনি সুপারিণ করেন। এই- 
ভাবে তৎকালীন ঘুগে ব্যবসায়ীদের মুনাফ। প্রবণতা 
রোধ করি) ভোকা-বার্ধ সংরক্ষণের যে সুপারিশ তিনি 
করেন তাহ। বর্তমানকালেও অনুসরণযোগা । 
পণ্যের চাছিদ। ও যোগানের মধো সামগ্রস্য না 
থাকিলে মূলোর ভ্রত উঠানাম। হয়। এই অসামগ্রধযত। 


্ব়মেয়াদে সাধারণত দেশের একাধিক স্থানে উত্তব 
হইতে পারে। ইন্থার মূল কারণ হইতেছে চাহিদার লাথে, 
পণোর সরবরাহ অসংগতিপূর্ন । ফলে ধনাত্মক অতিরিক্ত, 
চাহিদা (৮০৩93 [703101%৩ 67714 ) থাকার দরুন, 
্রবাধূলা বৃদ্ধি পাটতে বাধা । আঁবার দেশের কোন: 
কোন স্থানে বা বাঞ্জারে পণ্যের যোগান অত্তিরিজ্। 
থাকিলে দ্রবামূলা হাস পাইবে । দ্রব্গূল্যের এই' 
আচরণ অর্থনীতির উপর বিতির বিরাপ প্রতিক্রিয়। ঘটায়। 
এই অবস্থার যাহাতে উত্তৰ না ঘটে সেজন্য কৌটিল্য 
অত্যন্ত দরদণিতার পরিচয় দেন। তিনি এই ব্যাপারে 
অর্থশাস্তে নিয়োন্ত সুপারিশ করেন__ 

(ক) যেখানে পণ্যের যোগান চাহিদা) অপেক্ষ। 
বেশী সেখানে রাষ্ট অতিরিক্ত পণ্য ক্র করিয়। স্থানীয়” 
ভাবে গুদামজাত করিবে । 

(খ) যেখানে পণ্যের চাহিদা অতিরিক্ত সেখানে 
রাষ্ট্রীয়ভাবে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
এই ব্যাপারে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বাণিজ্য তন্বাবধারক 
( $019৩117067000 0৫ ০০101101০৩ ) প্রয়োক্রনীয় 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন । পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে 
ঘাটতি এলাকায় পণ্য বিক্রয়েরও তিনি সুপারিশ করেন। 
কৌটিল্য এই ব্যাপারে ব্যবগারীদেরকে সুনির্দিষ্ট পরি- 
মাণে পারিতোষিক প্রদানের কথা বলেন যাহাতে 
তাহার। অপিত দায়িত্ব সুষ্ঠু ও দক্ষভাঁবে পালনের অনু- 
প্রেরণ। পায়। অর্ধশান্ত্রের উক্তি উদ্বত্ত করা যাঁউক £ 
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দব্যষূলা-স্বিতিশীব রাখার ব্যাপাৰে বিংশ শতাব্দী- 
তেও উপরোজ্জ ধরেনর কার্যকরী ব্যবস্থ। বিশ্বের 
অনেক দেশে নাই। পাঠক! ভাবিয়। দেখুন প্রায় চার 
হাজার বছর পূৰে যিনি এই ধরনের সুপারিখ করিত 


( ৪৩৭ ) 


সক্ষম হইয়াছিলেল, তাহার মূল্যায়ন -ব) তাহ!র অবদান করেন। আর পাশ্চাত্যের. অব্বনীতিবিদদের সুপাক্রিশ 
সম্পর্কে প্রাচ্যের কয়জন অর্থনীতিবিদ তাহাদের আমরা গলাধ;:করণ করি এবং তাহা অন্সরণ করিিয়। 
সমস্য) সমাধানের প্রচেষ্টা চালাই, নিজেদের অতীত 


লেখায় তুলিয়া ধরিয়াছেন ? অথচ, উপরিউক্ত ধরনের 
[বস্থার অংশ বিশেষ আধুনিক অথনীতিবিদরা-__বিশেষত মূল্যায়ন করার অক্ষমতা স্বীকার করিতে লজ্জা পাঁই । 
€ ক্রমশ ) 


পৃজিবাদী অর্থনীতিবিদদের একাংশ অহরহ সুপারিশ 


